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আসসালামু আলাইকুম।
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের সাথে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য ‘বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি’ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ২য় বারের মত এ কার্যালয় এবং এর আওতাধীন সংস্থা সমূহের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।
সুধিমন্ডলী,
জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে ২০০৯ সালে সরকার গঠন করে আমরা রূপকল্প- ২০২১ গ্রহণ করি। রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার পূর্বশর্ত প্রশাসনের সকল স্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সরকারি কর্মকান্ডে স্বচছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি করা। জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়া। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমরা নতুন নতুন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করি। এর বাস্তবায়ন কাজ শুরু করি।
 আমরা পাবলিক সেক্টরকে ঢেলে সাজাই। আমরাই প্রথম পাবলিক সেক্টরে ফলাফলভিত্তিক (result oriented) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থা চালু করি। এ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়। নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান সুনির্দিষ্টভাবে কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়ন কাজ শুরু করে। এরফলে প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজের গুণগত ও পরিমাণগত মূল্যায়ন করা সহজ হয়। কাজে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ বন্ধ হয়। সার্বিকভাবে দেশ এগিয়ে যায়।
ফলাফলভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করতে গতবছর জুন মাসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় দেশে প্রথমবারের মতো কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং এর আওতাধীন বিনিয়োগ বোর্ড, বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ও পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ অফিসের মধ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
এবারও উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এ চুক্তিতে নতুনভাবে যোগ হয়েছে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প। আমার প্রত্যাশা, এ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে এসকল সংস্থাসমূহে কাজে গতিশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।
এ পদ্ধতি বাস্তবায়নে এ কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তা প্রদান করেছে। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রথম বছরেই এ ব্যবস্থার সুফল পাওয়া গেছে।
২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিনিয়োগ বোর্ডের দেশী বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৬ হাজার ৭১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাত্র নয় মাসের মধ্যেই বিনিয়োগ বোর্ড ৬ হাজার ৭২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ নিশ্চিত  করতে সক্ষম হয়।
একইভাবে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বেপজার বিনিয়োগ ছিল ৩২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, আমদানীকারক দেশের সংখ্যা ছিল ১২১টি, রপ্তানীকৃত পণ্য ছিল ১২৮টি, কর্মসংস্থান সৃষ্টির সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ৮৬ হাজার। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আমদানীকারক দেশ ও রপ্তানীকৃত পণ্যের সংখ্যার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় যথাক্রমে ১২৫ ও ১৫৫ । অত্যন্ত আশার কথা, অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসেই এ দুই খাতে বেপজার অর্জন যথাক্রমে ১২৪ ও ১৫৪। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ৩ লাখ ৯০ হাজার, কিন্তু মাত্র ৯ মাসের মধ্যেই ৪ লক্ষ ১১ হাজার ৭৭ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।
এই চুক্তির ফলেই বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার যে লক্ষ্যমাত্র নির্ধারণ করেছিল তা পূরণে সক্ষম হয়েছে। ইতোমধ্যে ২টি বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লাইসেন্স প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ৫০০ কোটি টাকার দেশী বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে।
নতুন প্রবর্তিন পদ্ধতির ফলে অন্যান্য সংস্থাগুলোর মতো এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর এনজিও খাতে বৈদেশিক অনুদান প্রবাহ বৃদ্ধি করতে পেয়েছে। বৈদেশিক অনুদানের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে। এছাড়া আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ ব্যুরোর প্রকৃত অর্জন লক্ষ্যমাত্রাকে ইতোমধ্যেই ছাড়িয়ে গেছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ৫১৮ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মধ্যে সহায়ক উপকরণ বিতরণের পাশাপাশি প্রায় ৪০ হাজার ব্যক্তিকে আত্মকর্মসংস্থান উপকরণ বিতরণ করেছে।
পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অফিস অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কাজ করে। এ প্রতিষ্ঠানও কর্মসংস্থান ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুফল পেয়েছে। পিপিপি প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, বিনিয়োগ উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অর্জন আশানুরুপ।
সুধিবৃন্দ,
এ কার্যালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থা প্রবর্তনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সরকারের ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগেরও চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। কর্মসম্পাদন পদ্ধতি মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের মধ্যে এক ধরণের ইতিবাচক প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।
ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা এক্সেস টু ইনফরমেশন প্রকল্প গ্রহণ করেছিলাম। যা সফলতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় জনপ্রশাসনে সংস্কার ও উদ্ভাবনী প্রয়াসকে উৎসাহিত করা এবং নাগরিক সেবাকে সহজ করার লক্ষ্যে ২০১২ সালে আমরা এ কার্যালয়ে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করি। আমি অত্যন্ত আনন্দিত, এ ইউনিট কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার মতো একটি বিষয় প্রবর্তনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে।
‘বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা’ বিভিন্ন স্তরের সরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য একটি অত্যন্ত কার্যকর উপায়। এই পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিটি সরকারি সংস্থা তাদের অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।
সুধিমন্ডলী,
বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার সুশাসন প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রায়ন এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। সকল পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। আমি আশা করি, উন্নত নাগরিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের আস্থা আরও সুদৃঢ় করতে আপনারা ঐকান্তিকভাবে কাজ করে যাবেন।
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারি ও মন্ত্রী পরিষদ সদস্যদের এক সমাবেশে বলেছিলেন, ‘‘সরকারি কর্মচারি ভাইয়েরা, আপনাদের জনগণের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে এবং জাতীয় স্বার্থকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। এখন থেকে অতীতের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব পরিবর্তন করে নিজেদের জনগণের খাদেম বলে বিবেচনা করতে হবে’’।
আসুন সকলে মিলে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করি। সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ  জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করি।
 সকলকে আবারও ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...
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